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সূরা আন িনসা; আয়াত ১৫-১৮

,সূরা আন িনসার ১৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

تيِ يَأْتِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتشَْهِدُوا عَلَْهِن أرَْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأمَْسِكُوهُن فِي الْبُُوتِ حَتى وَاللا
(১৫)ًسَبيِلا هُ لَهُنالْمَوْتُ أوَْ يَجْعَلَ الل اهُن يَتوََف

েতামােদর নারীেদর মধ্েয যারা ব্যািভচার কের,তােদর িবরুদ্েধ েতামােদর মধ্য েথেক চারজন সাক্ষী তলব করেব,যিদ"
তারা  সাক্ষ্য  েদয়,তেব  তােদরেক  গৃেহ  অবরুদ্ধ  করেব,েয  পর্যন্ত  না  তােদর  মৃত্যু  হয়  অথবা  আল্লাহ  তােদর  জন্য

(েকান ব্যবস্থা না কেরন।" (৪:১৫

আেগর  পর্েব  আমরা  আেলাচনা  কেরিছলাম,  সূরা  িনসার  প্রথম  কেয়কিট  আয়াত  পিরবার  সম্পর্িকত।  েযসব  নারী  ও  পুরুষ
পািরবািরক পিবত্রতা লংঘেনর মত অৈবধ ও েনাংরা কােজ িলপ্ত হয় আজেকর আেলাচনায় তােদর শাস্িতর িবধান উল্েলখ করা
হেব।  সূরা  িনসার  ১৫  নম্বর  আয়ােত  স্বামীর  সঙ্েগ  ঘর  সংসার  করেছন  এমন  মিহলারা  যিদ  পর-পুরুেষর  সঙ্েগ
ব্যািভচাের  িলপ্ত  হন,তাহেল  তােদর  শাস্িত  িক  হেব,তা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  অবশ্য  এটাও  জানা  জরুরী  েয,ইসলাম
পািরবািরক  মর্যাদা  রক্ষার  লক্ষ্েয  অন্যেদর  ব্যাপাের  েগােয়ন্দািগির  িনিষদ্ধ  কেরেছ।  অন্যেদর  অৈবধ  কাজ
প্রমাণ করেতও ইসলাম উৎসাহ েদয় না। তাই িতন জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্িতও যিদ েকান িববািহতা মিহলার ব্যািভচােরর
ব্যাপাের সাক্ষ্য েদয় তা গ্রহণেযাগ্য হেব না। অবশ্য একসঙ্েগ চার জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্িত এ ধরেনর সাক্ষ্য
িদেল  তা  গ্রহণেযাগ্য  হেব।  আর  এ  ক্েষত্ের  িববািহতা  ব্যািভচারী  মিহলার  শাস্িতর  েয  িবধান  েদয়া  হেয়েছ,তা
অস্থায়ী  িবধান  অর্থাৎ  মৃত্যু  না  হওয়া  পর্যন্ত  তােক  স্বামীর  ঘের  বন্দী  রাখেত  হেব।  পিরবােরর  মান  মর্যাদা
রক্ষার জন্েযই আল্লাহ এ ধরেনর িনর্েদশ িদেয়েছন যােত অসামািজক কােজ িলপ্ত মানুেষরা এক জায়গায় সমেবত হেয় এেক
অন্েযর কােছ খারাপ কােজর িবিভন্ন পদ্ধিত ছিড়েয় না েদয়। েযমন,আজকাল আমরা েদখিছ গণ কারাগারগুেলা অৈবধ তৎপরতা
িশক্ষার  েকন্দ্ের  রূপান্তিরত  হেয়েছ।  অবশ্য  পের  িববািহত  ব্যািভচারীেদর  শাস্িতর  চূড়ান্ত  িবধান  তথা  পাথর
েমের  মৃত্যুদণ্ড  েদয়ার  িবধান  আসার  পর  যাবজ্জীবন  গৃহবন্দীত্েবর  দণ্ড  পাওয়া  িববািহত  মিহলারা  মুক্িত  লাভ

কেরন।

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত  :  মুিমনেদর  সম্মান  রক্ষা  তার  রক্েতর  েচেয়ও  গুরুত্বপূর্ণ।  তাই  হত্যাকারী  প্রমােণর  জন্য  দুইজন
সাক্ষী  প্রেয়াজন  হেলও  ব্যািভচারী  প্রমােণর  জন্য  চারজন  সাক্ষী  প্রেয়াজন।  িনঃসন্েদেহ  ব্যািভচার  খুবই

েনাংরা  কাজ,  িকন্তু  ব্যািভচারীর  সম্মান  ক্ষুন্ন  করার  পদক্েষপ  আেরা  িনকৃষ্ট  কাজ।

দ্িবতীয়ত  :  ইসলাম  পািরবািরক  ও  সামািজক  শৃঙ্খলা  রক্ষার  িনশ্চয়তা  িবধােনর  জন্য  সমাজ  ও  পিরবাের  সংঘিটত



অপরােধর  কিঠন  শাস্িতর  িনর্েদশ  িদেয়েছ।  ব্যািভচারীেক  যাবজ্জীবন  কারাদণ্ড  েদয়া  এ  ধরেনর  একিট  শাস্িত।

,সূরা িনসার ১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

(১৬) ابًا رحَِيمًا َهَ كَانَ توالل ِابَا وَأصَْلَحَا فَأعَْرضُِوا عَنْهُمَا إنَ ْذَانِ يَأْتيَِانهَِا مِنْكُمْ فَآذَُوهُمَا فَإِنوَالل

আর েতামােদর মধ্েয েয দুজন ব্যািভচাের িলপ্ত হেব, তােদর উভয়েকই শাস্িত প্রদান কর। িকন্তু তারা যিদ তওবা"
(কের এবং িনেজেদর সংেশাধন কের েনয়,তেব তােদর েরহাই েদেব,আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (৪:১৬

অেনেকর মেত, এই আয়ােতর অর্থ সবার জন্য প্রেযাজ্য এবং েয পুরুষ ব্যািভচার করেব তা েকান নারীর সঙ্েগই েহাক বা
পুরুেষর সঙ্েগই েহাক তারা উভয় শাস্িতর েযাগ্য হেব। িকন্তু অিধকাংশ তাফসীরকারকেদর মেত, এখােন অিববািহত নারী
ও পুরুষ ব্যািভচারীর কথা বলা হেয়েছ। আর তােদর শাস্িত হেলা,েবত্রাঘাত। িকন্তু আদালেত তােদর অপরাধ প্রমািণত
না  হওয়া  পর্যন্ত  এ  শাস্িত  কার্যকর  করা  যােব  না।  আর  ব্যািভচারী  নারী  ও  পুরুষ  যিদ  তওবা  কের  এবং  িনেজেদর
সংেশাধন কের েনয়,তাহেল তােদরেক অবশ্যই ক্ষমা করেত হেব এবং তােদর িবষয়িট আল্লাহর ইচ্ছার ওপর েছেড় িদেত হেব।

আল্লাহও ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। িতিন প্রকৃত তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা কবুল কেরন।

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত  :  ইসলামী  সমােজ  েকান  অপরাধীেক  প্রশ্রয়  বা  িনরাপত্তা  েদয়া  উিচত  নয়।  বরং  অপরাধীেক  তােদর  অপরােধর
উপযুক্ত শাস্িত েদয়া ইসলামী রাষ্ট্েরর কর্মকর্তােদর দািয়ত্ব।

দ্িবতীয়ত  :  অপরাধীেদর  জন্য  সংেশাধন  ও  ক্ষমার  পথ  বন্ধ  কের  েদয়া  উিচত  নয়।  যারা  আসেলই  অনুতপ্ত  ও  লজ্িজত
তােদরেক  সমােজ  পুনর্বাসন  করেত  হেব।

,সূরা িনসার ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثمُ يَتوُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأوُلَئِكَ يَتوُبُ اللهُ عَلَْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَليِمًا نَ يَعْمَلُونَ السِذِهِ للوْبَةُ عَلَى اللمَا التِإن
يئَاتِ حَتى إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إنِي تبُْتُ الآْنََ وَلاَ الذِنَ نَ يَعْمَلُونَ السِذِوْبَةُ للوَلَيْسَتِ الت (১৭) حَكِيمًا

(১৮) ارٌ أوُلَئِكَ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا يَمُوتوُنَ وَهُمْ كُف

আল্লাহ অবশ্যই েসইসব েলােকর ক্ষমা গ্রহণ করেবন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ কের এবং খুব দ্রুত তওবা কের। এরাই"
(তারা যােদরেক আল্লাহ পুণরায় দয়া করেবন এবং তােদর তওবা কবুল করেবন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (৪:১৭

তওবা তােদর জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ কের এবং মৃত্যুর সময় উপস্িথত হেলই বেল আিম এখন তওবা করিছ। তওবা"
তােদর  জন্েযও  নয়,  যােদর  মৃত্যু  হয়  অিবশ্বাসী  অবস্থায়,এরাই  তারা,  যােদর  জন্য  আিম  যন্ত্রণাদায়ক  শাস্িত

(প্রস্তুত  েরেখিছ।"  (৪:১৮

আেগর আয়ােত ব্যািভচারীেদর ক্ষমার সম্ভাবনার কথা উল্েলেখর পর এ আয়ােত তওবা কবুল শর্ত ও সমেয়র কথা উল্েলখ
করা  হেয়েছ।  তওবা  কবুেলর  প্রথম  ও  প্রধান  শর্ত  হেলা,েয  েগানাহ  করা  হেয়েছ  তা  ভুলবশত  করা  হেয়েছ  এবং  পােপর



পিরণিতর  কথা  িচন্তা  না  কেরই  িনতান্ত  প্রবৃত্িতর  তাড়নায়  তা  করা  হেয়েছ  অর্থাৎ  অভ্যােসর  প্রভােব  বা  পােপর
কদর্যতােক  গুরুত্বহীন  েভেব  ঐ  েগানাহ  বা  ব্যািভচার  করা  হয়িন।  তওবা  কবুেলর  দ্িবতীয়  শর্ত  হেলা,েগানাহর
কদর্যতার কথা মেন আসার সােথ সােথই অনুতপ্ত ও লজ্িজত হেত হেব। তওবােক িপিছেয় েরেখ েগানাহর পুনরাবৃত্িত করেল
এবং জীবেনর েশষ প্রান্েত এেস েগানাহ করার েকান সুেযাগ না থাকায় তওবা করেল তা কবুল হেব না। কারণ তওবা কবুেলর
শর্ত হেলা সংেশাধন করা। েশষ বয়েস সংেশাধেনর সম্ভাবনা থােক না। তওবা িপিছেয় েদয়া হেল েগানাহ অভ্যােসর অংশ
হেয়  যায়  এবং  এ  ধরেনর  মানুষ  আর  তওবার  সুেযাগই  পায়  না।  এরা  মুেখ  মুেখ  তওবা  করেলও  তােদর  অন্তর  েগানাহ  বা

পাপাচাের অভ্যস্ত হেয় যায় বেল সুপেথ েফরার উপায় থােক না ।

,এ আয়ােত িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত :  আল্লাহ পাপীেদর প্রকৃত তওবা কবুল করােক িনেজর জন্য জরুরী বেল উল্েলখ কেরেছন ।  তাই  আমরা যতক্ষণ
জীিবত আিছ, ততক্ষণ এই সুেযাগ ব্যবহার করা উিচত ।

দ্িবতীয়ত : েয মানুষ িনেজর কূপ্রবৃত্িতর তাড়না দমন রাখেত পাের না, েস জ্ঞানী হেলও বাস্তেব জােহল ।

তৃতীয়ত : তওবা কবুেলর প্রধান চািব হেলা, দ্রুত পাপ কাজ বন্ধ কের তওবা করা। কারণ েগানাহর পিরমাণ েবিশ না হওয়া
পর্যন্ত তওবা করা সহজ ।

চতুর্থত : িবপথ বা মৃত্যুর সম্মুখীন হেয় তওবা করেল তার েকান মূল্য েনই। সাধারণ ও মুক্ত অবস্থায় করা তওবাই
প্রকৃত তওবা।


